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হারাম সম্পদ জিহাদের কাজে ব্যয় করার 
বিধান 


প্রশ্ন: 
হারাম ভাবে উপার্জিত অর্থ কি জিহাদের কাজে ব্যয় করা 
যাবে? 
-তারেক মাসউদ 
উত্তর: 
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তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি 
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খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল 
করবেন)। আল্লাহ একমাত্র হালাল মালই কবুল করেন। 
তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর 
আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করে বড় করেন, 
যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে 
থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। 
” -সহীহ বুখারী: ১৪১০ 
আরেক হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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“যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করে তা সাদাকা 
করলো, সে কোনো সাওয়াব পাবে না; বরং এর গুনাহ 
তার উপরই বর্তাবে।” -সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩২১৬ 
হালাল সম্পদ জিহাদে খরচ করা। 
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আল্লাহ তাআলা হারাম কবুল করেন না। তবে একান্ত 
কেউ যদি হারাম পথে উপার্জন করেই ফেলে, তাহলে 
তার প্রথম কর্তব্য তাওবা করা এবং হারাম সম্পদ 
যাদের থেকে গ্রহণ করেছে তাদেরকে কিংবা তাদের না 
পাওয়া গেলে তাদের ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দেয়া । 
সর্বাত্মক চেষ্টার পরও যদি তাদের খুঁজে না পাওয়া যায়, 
কিংবা উপার্জনটি যদি ব্যাংকের সুদ বা এ জাতীয় কিছু 
হয় যেখানে প্রকৃত মালিকের হদিস পাওয়া সম্ভব নয়, 
তাহলে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত শুধু হারামের দায়ভার 
থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে মূল মালিকের পক্ষ হতে যাকাত 
গ্রহণের উপযুক্ত গরীবদের মাঝে সাদাকা করে দেয়া 
অথবা মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে বা 
জিহাদের কাজে ব্যয় করা। যাতে মালিক তার সম্পদ না 
পেলেও এর সাওয়াবটুকু পেয়ে যান। 

ও ৪১ abel এ ০৯ SS 9১ dlp টাল ৩ bl ১0০০ 


৩ এ এর ০ শে +৮১০২ Bl আশি ৬০5 ৬০১ ৩৮ ah ৩ এম এ 


AA আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 


Ld ১৯০19 2৯০১৩ Las pd Lol 
রি ৮২ এ i উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
ETE SE fatwaa.org 


১৩৪ DL ot 2১001 ETYCEVVNA 89520 €- Sle লা 
Bd) ঘা SUL ভিডি | ০০৮ all ৪০৪] 
“যে ব্যক্তি হারাম থেকে দায়মুক্ত হতে চায় এবং তওবা 
করতে চায়; অথচ তা মালিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব 
নয়, তাহলে সে যেন তা মালিকের পক্ষ থেকে জিহাদের 
পথে খরচ করে। এটা দায়মুক্তির উত্তম পথ এবং এতে 
সে জিহাদে অংশ গ্রহণেরও সাওয়াব হবে।” -মাজমুউল 
ফাতাওয়া ২৮/৪২১-৪২২ 
আরও দেখুন: 
ফতোয়া নং ৩০২ অসৎ পন্থায় উপার্জিত অর্থ সদকা 
করার বিধান কী? 
ফতোয়া নং ৪১৪ জনকল্যাণমূলক কাজে হারাম অর্থ ব্যয়: 
একটি সংশয় নিরসন 
০1৯৮ পা এজ dls Ll 
ll oa abil ML (উফিয়া আনহু) 
২৮-০৩-১৪৪৬ হি. 
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